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গণহত্যা (genocide) সম্পর্েক  আেলাচনা ও মত-গঠন… জরুির ও অিনবার্য 

িবশ শতক এবং একিবংশ শতকেক যথার্থভােবই—“গণহত্যার শতক” বেল িচহ্িনত করা
হেয়েছ। ১৯১৫ সােলর আর্েমিনয়া েথেক ১৯৯৪ সােলর েরায়ান্ডা, নাৎিস হেলাকাস্ট
েথেক শুরু কের আেমিরকা ও অস্ট্েরিলয়ায় আিদবাসী জনেগাষ্ঠীর
ধ্বংস—মানবেগাষ্ঠীগুিলর পদ্ধিতগত িবনাশ আধুিনক ইিতহােসর
অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থায়ী বাস্তবতাগুিলর মধ্েয একিট। উদার মানবতাবাদী
আেলাচনায় গণহত্যােক প্রায়শই সর্েবাচ্চ অশুভ, এক অকল্পনীয় ৈনিতক িবপর্যয়
িহেসেব েদখা হয়। িকন্তু গণহত্যা িক িনছক ঘৃণা বা বর্বরতার অগ্নুৎপাত? নািক
এেক েবাঝা দরকার এক সামািজক-ঐিতহািসক প্রক্িরয়া িহেসেব, যার িশকড় িনিহত
রেয়েছ শ্েরিণ-সমােজর িবকােশ, রাষ্ট্রক্ষমতার চিরত্ের, সাম্রাজ্যবােদর
প্রসাের এবং ৈবশ্িবক পুঁিজবােদর অন্তর্িনিহত ৈবপরীত্েয?



বস্তুবাদী এই িভত্িতর উপর েজার েদওয়া মােন ভয়াবহতার লঘুকরণ নয় বরং এর
উৎপাদনকারী কাঠােমা-উৎেসর িভতের গণহত্যােক স্থাপন করেল তেবই েবাঝা যায়
েকন তা বারবার এত িবধ্বংসীভােব িফের আেস। েকনই বা ৈনিতক ক্েষাভ,
আন্তর্জািতক আইন অথবা মানিবক হস্তক্েষপ অপর্যাপ্ত এবং ব্যর্থ প্রমািণত
হেয়েছ। বুর্েজায়া-উদারৈনিতক  কাঠােমা বর্তমােন গণহত্যা-অধ্যয়নেক েবশ
প্রাধান্য েদয়। মুশিকল হল েস সমস্যািটেক সীমািয়ত কের েফেল “দুর্বৃত্ত
েনতা” বা “জািতগত িবদ্েবষ”-এর হ্রস্ব বৃত্েত। বাস্তব প্রশ্নগুেলা—েযমন
ভূিম, শ্রমশক্িত, সম্পদ ও ক্ষমতার স্বার্থ—আড়াল হেয় যায় এভােবই, অথচ এই
স্বার্থগুিলেক িবশ্েলষণ না করেল গণহত্যার প্রকল্পেক েবাঝা অসম্ভব।

মার্কসীয় িবশ্েলষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুিলেক দৃশ্যমান কের। েকান
শ্েরিণশক্িত গণহত্যার িভত্িত গেড় তুলেছ? শাসক শ্েরিণর িনর্বাহী
প্রিতষ্ঠান রাষ্ট্র—কীভােব জািত, ধর্ম বা বর্ণেক ব্যবহার কের শাসন বজায়
রােখ? গণহত্যার অতীত-বর্তমান কীভােব পুঁিজবােদর িহংস্র উত্থান ও
িবস্তােরর সঙ্েগ যুক্ত? সর্েবাপির িবপ্লবী রাজনীিত কীভােব আবশ্িযক সংহিত
গঠন কের, গণহত্যার কাঠােমােক চ্যােলঞ্জ ও প্রিতেরাধ কের? ব্যাখ্যা কের এই
চ্যােলঞ্জ ও প্রিতেরাধ কীভােব এই কাঠােমােক সম্পূর্ণ ধ্বংস করার সম্ভাবনা
বহন কের?

িনছক তাত্ত্িবক সওয়াল নয় এসব; প্রেয়াগ রাজনীিতর েকন্দ্রিবন্দুেক গভীরভােব
স্পর্শ কের আেছ। যতিদন পুঁিজবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ িটেক আেছ, গণহত্যার হুমিক
ততিদন জাির থাকেব। একমাত্র সমাজ-অর্থৈনিতক কাঠােমার েমৗিলক রূপান্তেরর
মাধ্যেমই এর অন্তর্িনিহত কারণগুেলা িনর্মূল হবার আশা প্রাণ েপেত পাের।

ধারণার ঐিতহািসক উৎপত্িত

Genocide শব্দিট তুলনামূলকভােব নতুন সংেযাজন আমােদর শব্দভান্ডাের। ১৯৪৪
সােল েপািলশ-ইহুিদ আইনজ্ঞ রাফােয়ল েলমিকন এর প্রবর্ত্তক। িতিন গ্িরক শব্দ



genos (‘জািত’ বা ‘েগাষ্ঠী’) এবং লািতন শব্দ cide (‘হত্যা’) িমিলেয় এই শব্দিট
িনর্মাণ কেরন, যােত ইউেরােপর ইহুিদ, েরামা এবং অন্যান্য েগাষ্ঠীর িবরুদ্েধ
নাৎিসেদর সংঘিটত নৃশংসতােক িচহ্িনত করা যায়1। েলমিকেনর বড় অবদান িছল এই
েজার েদওয়া েয, গণহত্যা শুধু ব্যাপক হত্যাকাণ্ড নয়—বরং েকােনা েগাষ্ঠীর
সামািজক অস্িতত্বেক িনশ্িচহ্ন করার প্রেচষ্টা: তার সংস্কৃিত, প্রিতষ্ঠান,
এবং একিট সম্প্রদায় িহেসেব িটেক থাকার সামর্থ্যেক ধ্বংস করাও এর
অন্তর্ভুক্ত।

১৯৪৫–৪৬ সােলর ন্যুেরমবার্গ ট্রায়াল এই শব্দিটেক আইিন স্বীকৃিত িদেলও,
তােত উল্েলখেযাগ্য সীমাবদ্ধতা িছল। নাৎিসেদর অপরােধর িবচার হেলও,
ঔপিনেবিশকতার সঙ্েগ যুক্ত কাঠােমাগত গণহত্যাগুেলা—েযমন ভারেতর
দুর্িভক্েষ ব্িরিটশ সাম্রাজ্যবােদর ভূিমকা, কঙ্েগােত েবলিজয়ান শাসকেদর
নৃশংসতা, িকংবা যুক্তরাষ্ট্ের আিদবাসী সম্প্রদােয়র ধ্বংসসাধন—এসব
অপরাধেক এই সংজ্ঞার আওতায় এেন েকান আেলাচনা সম্পূর্ণভােব অনুপস্িথত িছল।
িবশ্বযুদ্েধ িবজয়ীেদর ক্েষত্ের িবচাের স্পষ্ট পক্ষপাত েদখা েগল। পরািজত
ফ্যািস-নািজেদর  অপরাধেক genocide  বলা হল, অথচ সাম্রাজ্যবাদী শক্িতগুিলর
নৃশংসতােক পিরকল্িপতভােব অদৃশ্য কের েফলা হল।

১৯৪৮ সােলর জািতসংেঘর “গণহত্যা প্রিতেরাধ ও দমন কনেভনশন” (Prevention and
punishment of the crime of Genocide) এই পক্ষপােতর প্রকল্পেক 
প্রািতষ্ঠািনক রূপ েদয়।  িনঃসন্েদেহ এই কনেভনশন এক ঐিতহািসক ৈনিতক
পদক্েষপ িছল, আদেত শীতল যুদ্েধর সময়কােল অজস্র আপস জািতপুঞ্েজর
কার্যকলােপ প্রিতফিলত হেত েদিখ। েসািভেয়ত ইউিনয়ন, িনেজেদর ‘শুদ্িধ’
(purges) অিভযােনর সমােলাচনা চাপা িদেত, “রক্ষণীয়’’ (protected entities) এর 
সংজ্ঞা েথেক রাজৈনিতক েগাষ্ঠীগুিলেক বাদ েদওয়ার দািব েতােল। অন্যিদেক
ব্িরেটন ও ফ্রান্েসর মেতা ঔপিনেবিশক শক্িত িনশ্িচত কেরিছল – অর্থৈনিতক
ধ্বংস বা কাঠােমাগত দুর্িভক্ষ গণহত্যা (genocide) িহেসেব েযন স্বীকৃিত না
পায়। সুতরাং সংজ্ঞািট সীিমত হেয় হেয় যা দাঁড়াল তােত েকােনা জাতীয়,
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জািতগত, বর্ণগত বা ধর্মীয় েগাষ্ঠীেক আংিশক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস করার
উদ্েদশ্য স্পষ্ট হেল তেবই তােক genocide বলা যােব। রাজৈনিতক, সামািজক এবং
অর্থৈনিতক েগাষ্ঠীগুেলা বাদ পড়ল; দুর্িভক্ষ, বাধ্যতামূলক শ্রম, এবং গণ-
উচ্েছেদর মেতা কাঠােমাগত িহংস্রতা অদৃশ্য হেয় েগল।

শুরু েথেকই গণহত্যার (genocide) আইিন শ্েরিণকরণ িনষ্পন্ন হেয়েছ
সাম্রাজ্যবাদী শক্িত ও রাষ্ট্েরর স্বার্েথর টানােপােড়েনর মধ্য
িদেয়—িনর্যািতত জনেগাষ্ঠীর প্রিত ন্যায়-প্রদর্শন বা প্রিতষ্ঠার
উদ্েদশ্য এেত িছল না2।

উদারৈনিতক আইনবাদ : পক্ষপাত ও সীমাবদ্ধতা

সীিমত আইিন ধারণা ও তদজাত পদক্েষপগুিল এেকবােরই অপর্যাপ্ত ও অক্ষম।
গণহত্যােক শুধুমাত্র ব্যক্িতগত (অর্থাৎ দুর্বৃত্ত েনতা) উদ্েদশ্য বা
অিভসন্িধর িভত্িতেত ব্যাখ্যা করা যায় না। েতমিন িকছু ভয়ানক ঘটনার
উদাহরেণর মধ্েয সীমািয়তও করা যায় না। েজেনাসাইডেক বুঝেত হেব
পুঁিজতন্ত্েরর িবকােশর কাঠােমাগত পিরণিত িহেসেব।

পুঁিজবােদর জন্মই ঘেট িহংস্রতার েভতর িদেয়। ক্যািপটাল-এ মার্ক্স
েদিখেয়েছন কীভােব এই ব্যবস্থার “আশারঞ্িজত ঊষা” (rosy dawn)3 আসেল রক্েত
রঞ্িজত—আেমিরকা দখল, দাসব্যবসা, কৃষকেদর উৎখাত, এবং আিদবাসীেদর গণহত্যার
ইিতহাস এর সাক্ষী। িতিন এই প্রক্িরয়ােক বেলিছেলন “আিদম পুঞ্জীভবন”4

(primitive accumulation) — মজুিরশ্রম এবং ব্যক্িতগত সম্পত্িত প্রিতষ্ঠার
জন্য অপিরহার্য িহংস্র শর্ত। এই প্েরক্ষাপেট েজেনাসাইড
সর্বগ্রাসী পুঁিজবাদী বলেয়র বাইেরর েকােনা ‘অস্বাভািবক’ ঘটনা নয়; বরং তার
অন্যতম স্বাভািবক িভত্িত।

উদারপন্থী কাঠােমা এই বাস্তবেক েধাঁয়ােট  ক’ের গণহত্যােক এমন এক িবচ্যুিত



বা অস্বাভািবকতা িহেসেব উপস্িথত কের। মেন হয় তা েযন তথাকিথত “স্বাভািবক”
প্রগিতর বাইের ঘেট যাওয়া একটা অকস্মাৎ দুর্ঘটনা। ইিতহাস সাক্ষী মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্েরিলয়ার মেতা বসিতস্থাপনকারী (settler)
ঔপিনেবিশক রাষ্ট্রগুিল গেড়ই উেঠেছ েজেনাসাইেডর উপের দাঁিড়েয়; ব্িরিটশ
শাসেন  ভারেত এেকর পর এক দুর্িভক্েষ েকািট েকািট মানুেষর মৃত্যু ঘেটেছ; 
আলেজিরয়া েথেক িভেয়তনাম পর্যন্ত সমস্ত  সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুেলা িছল
পদ্ধিতমািফক  হত্যাযজ্েঞ রক্তাক্ত — প্রশ্ন ওঠাই েতা স্বাভািবক;
পুঁিজবােদর যুক্িতক্রম েথেক গণহত্যােক আলাদা ক’ের কীভােব একিট
স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্িরয়া বেল বর্ণনা করা সম্ভব?

পুঁিজবাদী রাষ্ট্রও েকােনা িনরেপক্ষ সািলশীসভা নয়, যার দায় শুধু “গণহত্যা
েঠকােত ব্যর্থ” হওয়ার। িবপ্রতীেপ, প্রায়শই রাষ্ট্র িনেজই গণহত্যার
প্রত্যক্ষ নায়ক, অথবা অপরাধীেদর রক্ষক বা মদতদাতা। ১৯৬৫ সােল
ইন্েদােনিশয়ার েসনাবািহনী, ১৯৭১ সােল পািকস্তািন সামিরক শাসক, িকংবা আিশর
দশেক গুয়ােতমালার রাষ্ট্র — েদিখেয় িদেয়েছ কীভােব শাসক শ্েরিণ িবেরাধী
শক্িত দমন করেত, জিম ও সম্পদ কুক্িষগত করেত এবং আিধপত্য িটিকেয় রাখেত
গণহত্যার আশ্রয় েনয়।

আন্তর্জািতক আইনও েকােনা ৈদবাদ্িদষ্ট প্রিতেষধক নয়; শক্িতধর
রাষ্ট্রগুিলর স্বার্েথর স্বাভািবক প্রিতফলন িহেসেবই কাজ কের। জািতসংেঘর
গণহত্যা-িবেরাধী কনেভনশন সবসময় বাছাই কের প্রেয়াগ করা হেয়েছ, এবং
ভুক্তেভাগী িনর্ধািরত হেয়েছ ভূ-রাজৈনিতক সুিবধার িভত্িতেত। আন্তর্জািতক
অপরাধ আদালত (ICC) প্রধানত আফ্িরকান েনতােদর িবচার কেরেছ, অথচ মার্িকন,
ইসরােয়িল বা ইউেরাপীয় সাম্রাজ্যবােদর অপরাধেক প্রায় সম্পূর্ণভােব
উেপক্ষা কেরেছ। উদারপন্থী আইিন শৃঙ্খলার েভতর গণহত্যা সবসময় েহের যাওয়া
শত্রুর অপরাধ িহেসেব িচহ্িনত হয়, িবজয়ীেদর নয়।

উপিনেবশবাদ ও গণহত্যা



উপিনেবশবাদ ও গণহত্যার সম্পর্ক েমৗিলক ও আবশ্িযক। আেমিরকা, অস্ট্েরিলয়া ও
দক্িষণ আফ্িরকার মেতা বসিতস্থাপনকারী (settler) ঔপিনেবিশক সমাজগুেলা িটেক
িছল আিদবাসীেদর পদ্ধিতমািফক িনশ্িচহ্নকরেণর উপর5। উত্তর আেমিরকায়
ভূিমেলাভী বসতকারীরা রাষ্ট্রীয় িমিলিশয়ার সহায়তায় েনিটভ উপজািত ধ্বংেসর
অিভযান চািলেয়িছল। অস্ট্েরিলয়ায় ‘েটরা নািলয়াস’—অর্থাৎ “শূন্য ভূিম”র
ধারণা ৈতিরই হেয়িছল গণহত্যা, িহংস্র উচ্েছদ ও সাংস্কৃিতক
ধ্বংসকার্যেক আড়াল করার জন্য।

িবচ্িছন্ন নৃশংসতা িছল না এসব – পুঁিজবাদী কৃিষর জন্য জিম দখল, আিদবাসীেদর
েযৗথ সম্পত্িত েভেঙ েফলা এবং নতুন ভূখণ্ডেক পুঁিজর পুঞ্জীভবেনর চক্ের
েটেন আনার জন্য পিরকল্িপত  অপিরহার্য পদক্েষপ। মার্ক্স ও এঙ্েগলস লক্ষ্য
কেরিছেলন েয, পুঁিজবােদর িবস্তার প্রায়শই “পুঁিজপূর্ব” সমাজগুিলর ধ্বংস
দািব কেরেছ—এবং তা ঘেটেছ িনর্মমভােব। এঙ্েগলস, ভারেত ব্িরিটশ শাসন িনেয়
মন্তব্য করেত িগেয়, কৃষকেদর উপর কর ও দুর্িভক্েষর েবাঝা চািপেয় েয
“দুঃখজনক, হীন ও অসহায়” অবস্থা সৃষ্িট করা হেয়িছল, তা স্বীকার কেরিছেলন,
যিদও পর্যেবক্ষেণর সীমাবদ্ধতার কারেণ এেক এক ধরেনর  “অগ্রগিত” িহেসেবও
েদেখিছেলন।

দক্িষণ আফ্িরকায় জিম ও শ্রেমর দখলদািরর তািগেদ বারবার েজেনাসাইড হেয়েছ।
নািমিবয়ায় ১৯০৪–০৮ সােল জার্মানেদর হােত েহেরেরা ও নামা জনেগাষ্ঠীর
িনশ্িচহ্নকরণ িবংশ শতাব্দীর নাৎিস েকৗশেলর প্রত্যক্ষ পূর্বসূির িহেসেব
গণ্য করা েযেত পাের; েজারখাটােনা শ্রমিশিবর, িচিকৎসা-গেবষণার নােম
চূড়ান্ত বর্বরতা এবং অবাধ িনর্মূলীকরণ। ইিতহাসিবদ ইউর্েগন িসেমরার
লক্ষ্য কেরিছেলন, এই ঔপিনেবিশক নৃশংসতাই পরবর্তীেত নাৎিস গণহত্যার
“প্রেয়াগশালা” িহেসেব কাজ কেরিছল6।

উপিনেবশবাদ শুধুমাত্র েতা িবস্তার প্রক্িরয়া হেত পােরনা, প্রায়শই
উদারবাদী ঐিতহািসকরা যা প্রিতপন্ন করার েচষ্টা কের এেসেছন। শুধু তাই নয়,

https://en.wikipedia.org/wiki/Terra_nullius


এেক ‘আেলাকায়ন প্রক্িরয়া’ বেল মিহমান্িবত কের গণহত্যাগুিলেক আড়াল কেরেছন।
আসেল েজেনাসাইেডর মাধ্যেম উপিনেবেশর সামািজক জগৎেক স্বার্থমািফক
পুনর্গঠন করার এক প্রকল্প কার্যকর করা হেয়িছল, পুঁিজবােদর উত্থােনর
সঙ্েগ যার অঙ্গাঙ্গী েযাগ।

সাম্রাজ্যবাদী যুেগ গণহত্যা (উিনশ শতেকর েশষ ভাগ – িবশ শতেকর মধ্যভাগ)

আেমিরকা ও অস্ট্রােলিশয়ার ঔপিনেবিশক েজেনাসাইডগুিল িছল পুঁিজবােদর নৃশংস
জন্মপর্ব, আর উিনশ শতেকর েশষ ও িবশ শতেকর প্রথমার্েধ সাম্রাজ্যবাদী যুেগ
েদিখ তার পূর্ণ পিরণত রূপ। এই সমেয় পুঁিজবাদী শক্িতগুিল আফ্িরকা ও এিশয়ােক
ভাগ কের েনয় এবং আধুিনক গণহত্যােক িনখুঁত কের েতালার জন্য প্রেয়াজনীয়
আমলাতান্ত্িরক, সামিরক ও মতাদর্শগত প্রক্িরয়াগুিল আরও সূক্ষ্মভােব গেড়
েতােল। েলিনন তাঁর “সাম্রাজ্যবাদ, পুঁিজবােদর সর্েবাচ্চ স্তর” গ্রন্েথ7

আেগই উল্েলখ কেরিছেলন েয আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী প্রিতদ্বন্দ্িবতাই িবশ্বেক
নতুন িবজয়যুদ্েধর িদেক েঠেল েদয়। এই যুেগর েজেনাসাইডগুিল েসই
পর্যেবক্ষণেকই সিঠক প্রমাণ কের। রাষ্ট্র ও েকাম্পািন উভেয়র প্রেণাদনায়
পিরচািলত ধ্বংসযজ্ঞ এক পদ্ধিতগত কর্মকাণ্েড পিরণত হেয়িছল। সাম্রাজ্যবাদী
পুঁিজ-সঞ্চেয়র যুক্িতর সঙ্েগ অিবচ্েছদ্যভােব জিড়ত িছল এই প্রক্িরয়া। 

রাজা দ্িবতীয় িলওেপাল্েডর ব্যক্িতগত শাসনাধীন ‘কঙ্েগা ফ্ির স্েটট’ এর এক
প্রকৃষ্ট উদাহরণ। “মানবতাবাদী িমশন”-এর ছদ্মেবেশ েবলিজয়াম রাবার, হািতর
দাঁত ও খিনজ দখেলর লক্ষ্েয রীিতমেতা সন্ত্রােসর রাজত্ব কােয়ম কের।
হত্যাযজ্ঞ, বলপূর্বক শ্রম আদায় ও ঔপিনেবিশক নাশকতায় সৃষ্ট দুর্িভক্েষ
েকািট েকািট কঙ্েগাবাসী মারা যায়8। িছন্নিভন্ন হােতর
আেলাকিচত্র প্রমাণস্বরূপ দািখল করা হত। দািব করা হেতা প্রিতিট গুিলই
লক্ষ্যবস্তু েভদ কেরেছ – েকান বুেলেটর অপচয় হয়িন। জািতগত আিধপত্য ও
পুঁিজবাদী যুক্িতর এক িবকৃত িমশ্রেণর প্রিতফলন হেয় ইিতহােস েথেক যােব
এইসব অপকীর্িত। কঙ্েগার েজেনাসাইড েকােনা “জািত – েগাষ্ঠীর” িছল না; িনখাদ



আধুিনক এই বর্বরতা পণ্য, বাজার ও ইউেরাপীয় েশয়ারেহাল্ডারেদর মুনাফােক
েকন্দ্র কেরই আবর্িতত হেয়িছল।

সমান তাৎপর্যপূর্ণ েহেরেরা ও নামা জনগেণর (১৯০৪–১৯০৮) েজেনাসাইড (বর্তমান
নািমিবয়া) সংঘিটত হয়। জার্মান শাসক বািহনী, জিম দখেলর িবরুদ্েধ তাঁেদর
িবদ্েরােহর প্রত্যুতের েঘাষণা কের, প্রত্েযক সশস্ত্র বা িনরস্ত্র
েহেরেরােক হত্যা করা হেব বা মরুভূিমেত তািড়েয় েদওয়া হেব। কনেসনট্েরশন
ক্যাম্প স্থাপন করা হেয়িছল9। পরবর্তী কােল নাৎিসেদর অধীেন ঘটা
েজেনাসাইেডর সমুন্নত েকৗশলগুিলর পূর্বাভাস েদয় এই ঘটনা। আফ্িরকায়
িনযুক্ত জার্মান সামিরক-প্রযুক্িতিবদ ও ৈবজ্ঞািনক কর্মীরাই পের নাৎিস
শাসেন অংশ েনয়। েহেরেরা েজেনাসাইড ইিতহােসর পাথুের প্রমাণ —-কীভােব
ঔপিনেবিশক “আধুিনকতার গেবষণাগার” ইউেরাপীয় ফ্যািসবােদর গণহত্যামূলক
যুক্িতর বীজতলা প্রস্তুত কেরিছল।

১৯১৫–১৬ সােল অেটামান শাসেনর অধীেন সংঘিটত আর্েমনীয় গণহত্যা একইভােব
সাম্রাজ্য, জাতীয়তাবাদ ও পুঁিজবাদী পুনর্গঠেনর আন্তঃসম্পর্কেক প্রিতফিলত
কের10। প্রথম িবশ্বযুদ্েধর অজুহােত ইয়ং তুর্ক সরকার এক সমজাতীয়
জািতরাষ্ট্র গঠেনর লক্ষ্য েনয়। িনর্বাসন, মৃত্যু-িমিছল ও হত্যাযজ্েঞ এক
িমিলয়েনরও েবিশ আর্েমনীয় প্রাণ হারান। উদারপন্থী মূলধারার
আেলাচনায় জািতগত ঘৃণাই গুরুত্ব পায়। িকন্তু বস্তুবাদী িবশ্েলষকেদর কােছ
তার সাম্রাজ্যবাদী প্েরক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কীভােব েভেঙ পড়া
অেটামান সাম্রাজ্য ইউেরাপীয় শক্িতগুিলর প্রিতেযািগতার চােপ
পেড় অভ্যন্তরীণ “শুদ্িধকরণ”-এর মাধ্যেম তােদর কর্তৃত্ব মজবুত করার
েচষ্টা কেরিছল। এই েজেনাসাইড িছল একইসঙ্েগ আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী
প্রিতদ্বন্দ্িবতার ফল ও বহুজািতক অেটামান প্রান্তগুিলেক একিট জাতীয়
পুঁিজবাদী েকন্দ্ের রূপান্তিরত করার বুর্েজায়া েকৗশল।

এই পর্েবর সবেচেয় কুখ্যাত েজেনাসাইেডর উদাহরণ িনঃসন্েদেহ নাৎিস

https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_genocide


হেলাকাস্ট। িকন্তু এেক িবচ্িছন্ন ঘটনা িহেসেব েদখা হেল
বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী যুক্িত কাঠােমার সঙ্েগ এর সম্পর্কেক অস্বীকার করা
হেব। িহটলােরর “Generalplan Ost” জার্মান উপিনেবশ স্থাপেনর (lebensraum)
জন্য স্লাভ মানুষেক ধ্বংস করার ও দাস বানােনার পিরকল্পনা11 — স্পষ্টতই যা
আেমিরকার সীমান্ত সম্প্রসারণ বা আফ্িরকায় ঔপিনেবিশক দখেলর প্রিতচ্ছিব।
ইহুিদ, েরামা ও অন্যান্য জনেগাষ্ঠীর পদ্ধিতগত ও িশল্পািয়ত (industrialised)
েজেনাসাইড যুদ্ধ12, সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সম্পদ দখেলর সঙ্েগ
অঙ্গাঙ্িগভােব জিড়ত িছল। গভীর অর্েথ, ফ্যািসবাদ িছল ইউেরােপর স্ববলেয়
ঔপিনেবিশক েকৗশেলর প্রেয়াগ। এেম েসজ্যার এেক সংক্েষেপ িববৃত কেরিছেলন –
“িহটলার যা শ্েবতাঙ্েগর িবরুদ্েধ কেরেছ, ইউেরাপ তা আেগই েমেন িনেয়িছল কারণ
তা েকবল অ-ইউেরাপীয় জনগেণর ক্েষত্ের প্রেয়াগ করা হেয়িছল। িকন্তু যখন তা
ইউেরােপই প্রেয়াগ হেলা… তখন তারা এেক বর্বরতা আখ্যা িদল।”13

একইভােব ১৯৩০–৪০-এর দশেক, মূলত কাঁচামাল ও বাজােরর সন্ধােন জাপািন
সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ িচন, েকািরয়া ও দক্িষণ-পূর্ব এিশয়ায়
‘েজেনাসাইডাল ভােয়ােলন্স’ এর ছাপ েরেখ যায়। এই িনর্মমতার সবেচেয় জঘন্য
উদাহরণ ১৯৩৭ সােলর নানিজং হত্যাযজ্ঞ। জাপািন েসনারা প্রায় দুই লক্ষ
িনরপরাধ মানুষেক হত্যা কের, শহরিটেক পিরণত কের মৃত্যুকূেপ। একই সঙ্েগ
অসংখ্য নারীেক ধর্িষতা ও অমানিবক িনর্যাতেনর িশকার হেত হয়14। নানিজং-এর এই
রক্তাক্ত অধ্যায় েকবল এক শহেরর ইিতহাস নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্েশর
সামিরকীকৃত বর্ণবাদী চিরত্েরর নগ্ন প্রকাশ। এই িহংস্রতার অন্তর্িনিহত
লক্ষ্যও স্পষ্ট—জনগেণর মেন এমন এক সন্ত্রাস সঞ্চার করা, যােত ভেয় তারা
চুপচাপ শাসেকর আিধপত্য েমেন িনেত বাধ্য হয়।

উপিনেবশ-উত্তর ও শীতল যুদ্েধর গণহত্যা

দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সমেয় ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যগুিল
আনুষ্ঠািনকভােব েভেঙ পড়েলও েজেনাসাইড থােমিন। বরং ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও উন্নত



পুঁিজবাদী ব্যবস্থার উপর িনর্ভরশীল উত্তর-ঔপিনেবিশক রাষ্ট্রগুিলর
উত্থানকাল এক নতুন ধরেনর েজেনাসাইড তরঙ্েগর সাক্ষী হল। সাম্রাজ্যবাদী
যুক্িত বজায় েরেখই িড-কেলানাইেজশেনর যুেগ তা িভন্ন এক আকার িনল —
েজেনাসাইড হেয় উঠল তার আবশ্িযক হািতয়ার ।

১৯৪৩ সােলর বঙ্গীয় দুর্িভক্ষেক ধরা যাক। ভারেতর তথাকিথত স্বাধীনতা-
প্রাপ্িতর িকছুকাল আেগ সংঘিটত হেলও এিট েশষপর্যােয়র ঔপিনেবিশক
শাসেনর েজেনাসাইড নকশার পূর্বাভাস েদয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যান।
ফসলহািন নয়, বরং ব্িরিটশ নীিতর কারেণ—চাল বােজয়াপ্তকরণ, যুদ্ধকালীন
মুনাফােখাির এবং পিরকল্িপত অবেহলা। অমর্ত্য েসন ও অন্যেদর িবশ্েলষেণ এিট
িছল “অিধকার ব্যর্থতার” (entitlement failure) উদাহরণ15। এর রাজৈনিতক-
অর্থনীিতিট ব্যখ্যা করেল েদখা যায়, সাম্রাজ্যবাদী ব্িরেটন তার ৈসন্যেদর
খাদ্য েযাগান ও শস্য মজুত করােক অগ্রািধকার িদেয়িছল, অথচ
উপিনেবেশর দিরদ্রজনেক না েখেয় মরেত বাধ্য কেরিছল। চার্িচেলর কুখ্যাত
মন্তব্য—“ভারতীয়রা খরেগােশর মেতা বংশিবস্তার করেছ”—প্রমাণ কের কী গভীর
জািতগত ঘৃণা এমন কাঠােমাগত গণহত্যার িভত্িত গেড়িছল।

শীতল যুদ্েধর সময় ইন্েদােনিশয়ার ১৯৬৫–৬৬ সােলর  কিমউিনস্ট হত্যাযজ্ঞ এক
নৃশংস উদাহরণ16। মার্িকন-সমর্িথত অভ্যুত্থােনর পর সুহার্েতার শাসনকােল
সশস্ত্র েসনাবািহনী ও প্যারািমিলটািরেদর আক্রমেণ প্রায় দশ লক্ষ
সন্েদহভাজন কিমউিনস্ট, শ্রিমক সংগঠক ও জািতগতভােব ৈচিনক বংেশাদ্ভূত মানুষ
িনহত হন। ওয়ািশংটন নােমর তািলকা প্রকাশ কের এই হত্যাযজ্ঞেক “মুক্ত
িবশ্েবর” (free world) িবজয় িহেসেব উদযাপন কেরিছল। এখােন গণহত্যা েকবল
জািতগত শুদ্িধকরণ িছল না, িছল শ্েরিণ-িনধন—ইন্েদােনিশয়ায় পুঁিজবাদ
িনরাপদ রাখেত সংগিঠত আকাের বামপন্থীেদর ধ্বংসসাধন। িনঃসন্েদেহ সবেচেয়
স্পষ্ট উদাহরণগুিলর একিট েযখােন েজেনাসাইড িছল প্রিতিবপ্লবী েকৗশল।

বাংলােদেশ ১৯৭১ সােল স্বাধীনতা-আন্েদালন দমেনর জন্য পািকস্তািন



েসনাবািহনী গণহত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মৃেতর সংখ্যা িতন লক্ষ েথেক
ত্িরশ লক্ষ পর্যন্ত অনুমান করা হয়। যিদও এেক প্রায়ই জািতগত-জাতীয় সংঘাত
িহেসেব উপস্থাপন করা হয়, প্রকৃতপক্েষ এিট পািকস্তািন শাসকশ্েরিণর
অভ্যন্তরীণ ঔপিনেবিশকতার প্রিতফলন িছল: বাঙািল েমহনতী জনগণেক ব্যাপক
অর্থৈনিতক েশাষণ ও রাজৈনিতক দমন সহ্য করেত হেয়িছল, এবং েসনাবািহনীর
েজেনাসাইড েসই শ্েরিণগত কাঠােমা রক্ষার লক্ষ্েযই পিরচািলত হেয়িছল।17

লািতন আেমিরকায় ১৯৮০-এর দশেক গুয়ােতমালায় মায়া জনগেণর েজেনাসাইড েদখায়
কীভােব সন্ত্রাসবাদ িবেরাধী যুদ্েধর নােম জািতগত িনধন ঘটােনা হেয়িছল।
মার্িকন প্রিশক্িষত েসনাবািহনী গ্রােমর পর গ্রাম ধ্বংস কের, সাধারণ
মানুষেক হত্যা কের এবং লক্ষ লক্ষ মানুষেক বাস্তুচ্যুত কের– েগিরলােদর
িবরুদ্েধ লড়াইেয়র অজুহােত। আিদবাসী সম্প্রদায়গুিলেক িবেশষভােব িনশানা
করা হেয়িছল কারণ তাঁেদর অস্িতত্বই পুঁিজবাদী আধুিনকীকরণ ও ভূিম
িনয়ন্ত্রেণর পেথ বাধা হেয় দাঁিড়েয়িছল।18 নৃতত্ত্বিবদ িভক্েটািরয়া
স্যানেফার্ড এেক বেলেছন “েজেনাসাইেডর  রাজৈনিতক অর্থনীিত”।19

কম্েবািডয়ায় েখেমর রুজ শাসেনর প্েরক্ষাপট আলাদা হেলও, এই
তািলকার আেরক ট্র্যােজিড। পল পেটর শাসন (১৯৭৫-১৯৭৯) েদশবাসীেক বলপূর্বক
গ্রামাঞ্চেল িনর্বািসত কের কৃিষর সমবায়ীকরণ কের এবং অনুিমত 
শ্েরিণশত্রুেদর খুন কের সমােজর রূপান্তর করার েদাহাই িদেয়িছল। প্রায়ই এেক
“এশীয় বর্বরতা” িহেসেব উপস্থাপন করা হেলও এর আসল িশকড় খুঁেজ পাওয়া যায়
পুঁিজবাদী িবশ্বব্যবস্থায় কম্েবািডয়ার প্রান্িতক সংযুক্িত, দীর্ঘ
দশকব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (িবেশষত মার্িকন েবামাবািজ) এবং কৃষক-
েনতৃত্বাধীন আন্েদালেনর প্রকৃত সমাজতান্ত্িরক রূপান্তর সাধেনর
ব্যর্থতায়। ৈবশ্িবকভােব িবচ্িছন্ন িবকৃত, আমলাতান্ত্িরক ও স্েবচ্ছাচারী
এক সমাজ পিরবর্তন প্রেচষ্টার সঙ্েগ ঘিনষ্ঠভােব যুক্ত এই েজেনাসাইড ।

উদাহরেণর প্রতুলতা প্রমাণ কের প্রত্যক্ষ ঔপিনেবিশক যুগ েশষ হেলও



েজেনাসাইড েশষ হয়িন। বরং উপিনেবেশাত্তরকাল ও ঠাণ্ডা যুদ্েধর যুেগ,
সাম্রাজ্যবাদী শক্িত ও েদশীয় শাসক শ্েরিণ উভয়ই এেক শস্ত্র িহেসেব ব্যবহার
কেরেছ — কখেনা কিমউিনজম দমন করেত, কখেনা নতুন জািতরাষ্ট্র গেড় তুলেত,
আবার কখেনা পুঁিজবাদী চািহদা অনুযায়ী সমােজর িহংস্র পুনর্গঠেনর কােজ।

িফিলস্িতন: েজেনাসাইেডর আবেহ প্রাণধারণ, িনশ্িচহ্ন হওয়ার িবরুদ্েধ লড়াই

িফিলস্িতন শুধুমাত্র যুদ্ধক্েষত্র নয়, এক ভূখণ্ড েযখােন প্রজন্েমর পর
প্রজন্ম গণিবলুপ্িতর ছায়ায় েবঁেচ থােক। গাজায় যা ঘটেছ, তা হঠাৎ কের শুরু
হওয়া িহংস্রতার িবস্েফারণ নয়— শতবর্ষব্যাপী েশাষণ ও বঞ্চনার
ধারাবািহকতা। ১৯৪৮ সােলর নাকবা েথেক শুরু কের, ১৯৬৭-এর সামিরক দখলদািরত্ব,
২০০৭ সােলর অবেরাধ, আর এখন ২০২৩ সােলর অক্েটাবর েথেক চলমান ভয়ঙ্কর
েবামাবর্ষণ—প্রিতিট ধােপ শুধু প্রাণহািন নয়, িফিলস্িতিন সমােজর বুননেকই
িছন্নিভন্ন করা হেয়েছ: ঘরবািড়, স্কুল, হাসপাতাল, চােষর জিম, কর্মস্থল,
সর্েবাপির—আত্মিনয়ন্ত্রেণর স্বপ্নেক।

েকবল িমসাইল ও ধ্বংসস্তূেপর েখলা নয় এই আক্রমণ। এর গভীর লক্ষ্য হেলা সমাজ
িটিকেয় রাখার সমস্ত উপকরণগুিল ধ্বংস কের েদওয়া। অর্থনীিতিবদ সারা রয় এেক
বেলেছন “িড-েডেভলপেমন্ট”—পিরকল্িপতভােব একিট সমাজেক উল্েটা পেথ
হাঁটােনা।20 গাজােক যােত িনর্ভরশীল হেয় থাকেত হয়, গাজাবাসী যােত িনেজরা
িনেজেদর খাবার েজাগােত, কাজ করেত, গড়েত বা ভিবষ্যেতর কল্পনা করেতও অক্ষম
হেয় পেড়ন।

২০২৫ সােলর েসপ্েটম্বর নাগাদ গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জািনেয়েছন,
মৃত্যুর সংখ্যা ৬৪ হাজার ছািড়েয়েছ।21 এই িচত্র ভীিতকর িকন্তু অসম্পূর্ণ। 
কেয়ক েসেকন্েড মুেছ যাওয়া পুেরা পিরবার, তাঁবুেত েবঁেচ থাকা ক্ষুধার্ত
িশশু, অস্ত্েরাপচােরর অভােব ধুঁকেত থাকা আহত মানুষ, ওষুেধর অভােব ধীের
ধীের িনঃেশষ হেয় যাওয়া দীর্ঘ েরাগাক্রান্ত মানুষ —সমস্ত িমিলেয় এক



অিবশ্বাস্য অমানিবক এক পিরস্িথিত । িবিভন্ন িরেপার্ট অনুযায়ী, গাজার দুই-
তৃতীয়াংশ ভবন ধ্বংসস্তুেপ পিরণত22, আর প্রায় ৮৬ শতাংশ কৃিষজিম কর্ষণ-
অেযাগ্য23। জািতসংেঘর খাদ্য িনরাপত্তা পর্যেবক্ষক (IPC) েঘাষণা
কেরেছ—গাজার প্রায় পুেরা জনেগাষ্ঠী চরম খাদ্য-অভােবর মধ্েয িদন গুজরান
করেছন।24 এই অনাহার েকান প্রাকৃিতক দুর্েযাগ নয়;  অবেরাধ, েবামাবর্ষণ,
সীমান্ত বন্ধ, আর খাদ্যব্যবস্থার নাশ— একিট িনখুঁত ধ্বংস পিরকল্পনা।

আন্তর্জািতক িবচার আদালত (ICJ) ইিতমধ্েযই স্বীকার কেরেছ েয গাজায়
েজেনাসাইড চলেছ। জািতপুঞ্েজর িবেশষজ্ঞরাও সতর্ক কেরেছন: “েজেনাসাইড 
েঠকােত সময় ফুিরেয় আসেছ।”25  আন্তর্জািতক সংস্থাগুিলর সতর্কতা সত্ত্েবও
েবামাবর্ষণ চলেছই, সীমান্ত বন্ধই রেয় েগেছ, দুর্িভক্ষ তীব্রতর  হচ্েছ।

িফিলস্িতেনর িবপর্যয় শুধু গাজায় সীমাবদ্ধ নয়। ওেয়স্ট ব্যাঙ্েকও একই সােথ
চলেছ দখলদারেদর হামলা, ঘরবািড় ভাঙা, বলপ্রেয়ােগ উচ্েছদ। িহংস্রতা এখােন
খািনকটা ধীর গিতর, িকন্তু একইরকম  িবধ্বংসী — িফিলস্িতিনেদর টুকেরা
টুকেরা কের েভেঙ েফলার এ এক েকৗশল, যােত তাঁেদর ভূিম দখল করা সহজ হয়, সমাজেক
খণ্িডত কের মুেঠায় িনেয় আসা যায়।

ইসরােয়িল রাজনীিতর মূল পিরকল্পনায় রেয়েছ মানুষেক মানেবতর কের েদখােনার
ভাষার েখলা। িফিলস্িতিন মােনই “সন্ত্রাসী” তা শুধু নয়, সমগ্র জনসংখ্যােক
অপরাধী ছাপ েদওয়াও শুধু নয়, তাঁেদর িনকৃষ্ট ও ক্ষিতকর প্রাণী িহেসেব
দািগেয় িদেত পারেল েজেনাসাইড সহেজই “আত্মরক্ষা” িহেসেব ৈবধতা পায়।
ইসরােয়েলর বড় বড় েনতােদর প্রকাশ্য বক্তব্যগুিল ইিতমধ্েযই ICJ
‘গণহত্যামূলক উস্কািন’ িহেসেব িচহ্িনত কেরেছ।  যুদ্ধকালীন উন্মত্ততা নয়
েমােটও —এ এক সেচতন েকৗশল, েযখােন গণমাধ্যম, আইন, আর জাতীয় আতঙ্কেক কােজ
লািগেয় মুেছ েফলার প্রক্িরয়ায় েগাটা ইসরােয়িল সমাজেক েলিলেয় েদওয়া হেয়েছ।

আক্রমেণর প্রভাব ইসরােয়েলর মধ্েয সীমাবদ্ধ নয়; এর আন্তর্জািতক রাজৈনিতক-



অর্থনীিতর তাৎপর্য অপিরসীম। অস্ত্র সরবরাহ, কূটৈনিতক সুরক্ষা, জািতপুঞ্েজ
েভেটা—সবই ধ্বংসযন্ত্েরর অংশ। যুদ্ধ ও পুনর্গঠন েথেক েয মুনাফা ৈতির হয়,
তা ছিড়েয় পেড় িবশ্েব, অথচ এর সমস্ত েবাঝা বহন কেরন িফিলস্িতেনর দিরদ্র
জনগণ।

এ জন্য িফিলস্িতেনর সংকটেক “দুই পক্েষর সংঘর্ষ” বেল ব্যাখ্যা করা
ইিতহাসিবেরাধী। এ এক দমন-কাঠােমা—ঔপিনেবিশক দখল, জািতগত বঞ্চনা ও
সাম্রাজ্যবাদী পৃষ্ঠেপাষকতার সমন্বেয় গেড় ওঠা।  লক্ষ্য শুধু দখল নয়, বরং
পুেরা জািতেকই ইিতহাস ও তার িনজস্ব ভূিম েথেক মুেছ েফলা। এই হল েজেনাসাইড
—যােক আইনী সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করেত পাের না। মানুেষর প্রিতিদেনর জীবন-
অিভজ্ঞতা, যাঁরা প্রিতিদন েবামা অবেরাধ আর মৃত্যুেক অিতবািহত কেরন,
ক্ষুধার্ত সন্তােনর লােশ মািট েদন, িবপন্ন উচ্চারেণও প্রিতষ্ঠা করেত
থােকন তাঁেদর অস্িতত্েবর অিধকার।

নব্য-উদারবাদী িবশ্বায়ন ও সমকালীন েজেনাসাইড 

েসািভেয়ত ইউিনয়েনর পতন এবং নব্য-উদারবাদী িবশ্বায়েনর িবজয়, ইিতহােস
আেরকিট নতুন পর্যােয়র সূচনা কেরেছ। বাজারমুখী উদারীকরণ, কাঠােমাগত সমন্বয়
কর্মসূিচ (Structural Adjustment) এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্েরর ভাঙন েগাটা
িবশ্েব ৈবষম্য ও অস্িথরতােক আরও গভীর মাত্রা িদেয়েছ। এই প্েরক্ষাপেট
েজেনাসাইডগুিল েকােনা কালােনৗিচত (anachronistic) িবচ্িছন্নতা নয়,  ৈবশ্িবক
পুঁিজবােদর পুনর্গঠেনর অপিরহার্য অংশ ।

১৯৯৪ সােলর েরায়ান্ডার গণহত্যা নব্য-উদার বাস্তবতার এক নিজর। তৎকালীন
রাষ্ট্রপিত হািবয়ািরমানার হত্যা িছল সূত্রপাত মাত্র,  গভীরতর কারণ িনিহত
িছল ঔপিনেবিশক আমেল দশেকর পর দশক ধের জািতগত িবভাজেনর কৃত্িরম িনর্মাণ,
আইএমএেফর চাপােনা ব্যয়সংেকাচনীিত এবং গ্রামীণ অর্থনীিতর পতেন। ওই সংকট
মূহুর্েত ক্ষমতা আঁকেড় থাকেত অিভজাত শ্েরিণ হুতু-জাতীয়তাবাদেক উসেক



েদয়। পিরণিত প্রায় দশ লক্ষ তুতিস ও উদারপন্থী হুতুেদর িনর্মম হত্যা।
পাশ্চাত্েযর শক্িতগুিল ভূ-রাজৈনিতক স্বার্থ রক্ষােতই মেনােযাগী িছল; তারা
নীরব দর্শক হেয়ই দাঁিড়েয় থােক। এখােন েজেনাসাইড েকবল ‘েগাষ্ঠী ঘৃণা’র
বিহঃপ্রকাশ িছল না, বরং কাঠােমাগত সংকেটর িহংস্র প্রিতক্িরয়া। েযখােন
সাম্রাজ্যবাদী উদাসীনতা ও প্রত্যক্ষ স্বার্থান্েবিষতা এই ভয়ংকর পিরণােম
সহায়ক ভূিমকা পালন কেরিছল।26

২০০০-এর দশেক দারফুের, সুদািন সরকার অ-আরব জনেগাষ্ঠীর িবরুদ্েধ
েজেনাসাইড ও গণ-উচ্েছদ শুরু কেরিছল জানজাওিয়দ নােম পিরিচত
েযাদ্ধােগাষ্ঠীর সহেযািগতায়। এখােন সংঘাত েকবল জািতগত ৈবিরতায় সীমাবদ্ধ
িছল না; এর েকন্দ্ের িছল ভূিম, জল ও সম্পেদর িনয়ন্ত্রণ।27 িবেশষত এই
অঞ্চল মরু-আগ্রাসন ও খরায় িবপর্যেয়র দ্বারপ্রান্েত এেস েপৗঁেছিছল। অেনক
গেবষক28 29এেক ইিতহােসর প্রথম “ক্লাইেমট-েজেনাসাইড” বেলও আখ্যািয়ত কেরেছন।
একইভােব, িময়ানমােরর েরািহঙ্গা িনপীড়ন, সামিরক স্ৈবরশাসন, েবৗদ্ধ
জাতীয়তাবাদ জিম ও সম্পেদর দখলদািরর সােথ অঙ্গাঙ্িগভােব যুক্ত।30 আেরা
একবার  েদখা যায়, পুঁিজবাদী উন্নয়ন প্রকল্প ও ভূ-রাজৈনিতক
প্রিতদ্বন্দ্িবতা িহংস্রতার িভত গেড় েদয় আর ধর্ম ও জািতগত পিরচয়
রাষ্ট্রিনয়ন্ত্িরত অস্ত্র িহেসেব ব্যবহৃত হয়।

নব্য-উদারবাদী িবশ্বায়ন একইসঙ্েগ  উৎপন্ন কেরেছ “স্েলা
েজেনাসাইড”—েযখােন লক্ষ লক্ষ মানুষ েকােনা তাৎক্ষিণক রক্তাক্ত
হত্যাযজ্েঞ নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী দািরদ্র্য, উচ্েছদ, এবং পিরেবশগত
িবপর্যেয়র ৈদনন্িদন িহংস্রতায় ধ্বংস  হেয় যাচ্েছন। আইএমএফ ও
িবশ্বব্যাংেকর চাপােনা ‘কাঠােমাগত সমন্বয় কর্মসূিচ’ ৈবশ্িবক দক্িষেণর বহু
েদেশ স্বাস্থ্য, িশক্ষা ও খাদ্যিনরাপত্তােক ধ্বংস কেরেছ, চেল যাচ্েছ লক্ষ
লক্ষ প্রাণ। ভূমধ্যসাগের অিভবাসীেদর মৃত্যুিমিছল, যুক্তরাষ্ট্ের ব্যাপক
কারাবন্িদত্ব, ব্রািজেল আিদবাসী জীিবকার ধ্বংস—সবই এই গভীর সংকেটর
প্রিতফলন।



নব্য-উদারবাদী িবশ্বায়েনর ফেল “স্েলা েজেনাসাইড” আজ এক ৈবশ্িবক বাস্তবতা।
েজেনাসাইড এখােন দৃশ্যমান  হত্যাযজ্ঞ নয়। পুঁিজবাদী ব্যবস্থায়
অন্তর্লীন এক সুসংগিঠত আপাত-অদৃশ্য হত্যাপ্রণালী— েবঁেচ থাকার অিধকার 
েযখােন িন:শব্েদ প্রিত মুহূর্েত েকেড় েনওয়া হচ্েছ েকািট েকািট মানুেষর
কাছ েথেক।

অতএব উদারৈনিতক ৈনিতকতাবাদ ও মানবতাবাদী শ্েলাগােনর বাইের িগেয়
েজেনাসাইডেক একিট সামািজক-ঐিতহািসক প্রপঞ্চ িহেসেব অনুধাবন করা
প্রেয়াজন। মার্ক্স এবং এঙ্েগলস রাষ্ট্রেক বর্ণনা কেরিছেলন “বুর্েজায়ার
কার্যিনর্বাহী কিমিট” িহেসেব। েজেনাসাইেডর প্েরক্ষাপেট
রাষ্ট্র িনরেপক্ষ েরফাির নয়, প্রায়শই গণিবনােশর সক্িরয় সংগঠক। ঔপিনেবিশক
নািমিবয়া, নাৎিস জার্মািন িকংবা সমকালীন িময়ানমার—সবক্েষত্েরই রাষ্ট্র
তার প্রশাসিনক যন্ত্র, সামিরক বািহনী ও মতাদর্িশক কাঠােমা ব্যবহার কেরেছ
েজেনাসাইডেক বাস্তবািয়ত করেত। উদারপন্থী আেলাচনায় প্রচিলত “রাষ্ট্েরর
ব্যর্থতা” ধারণািট িবভ্রান্িতকর; বাস্তেব গণহত্যা রাষ্ট্েরর সাফল্েযর
িনদর্শন—অর্থাৎ শাসক েগাষ্ঠীর ক্ষমতােক চ্যােলঞ্জ করা শ্েরিণ বা
জনেগাষ্ঠীেক কার্যকরভােব দমন করা।

েজেনাসাইডেক েবাঝা যায় প্রাসাদ েথেক পিরচািলত শ্েরিণসংগ্রােমর চরম রূপ
িহেসেব। শাসক শ্েরিণ যখন মুনাফার সংকেট পেড় বা িবপ্লবী
অভ্যুত্থােনর আশঙ্কা কের, তখন তারা প্রায়ই িনর্িদষ্ট জনেগাষ্ঠী ধ্বংেসর
নীিত গ্রহণ কের—যােদর তারা সম্ভাব্য প্রিতেরাধশক্িত িহেসেব েদেখ।
উদাহরণস্বরূপ ইন্েদােনিশয়ায় ১৯৬৫–৬৬ সােল কিমউিনস্ট ও বামপন্থীেদর
গণহত্যা (প্রায় দশ লক্ষ মানুেষর মৃত্যু)  েকােনা অেযৗক্িতক সিহংস
িবস্েফারণ িছল না, িছল সুিচন্িতত প্রিতপক্ষ-দমন অিভযান। উদ্েদশ্য
িছল সুহার্েতার িনউ অর্ডার শাসেনর অধীেন পুঁিজবাদী উন্নয়নেক সুরক্িষত
করা—সাম্রাজ্যবাদী শক্িতগুেলা এেত প্রত্যক্ষ সমর্থন যুিগেয়িছল। 



গ্রামিসর আিধপত্েযর (hegemony) ধারণা স্পষ্ট কের কীভােব গণহত্যার
প্রকল্প জনসমর্থন লাভ কের। েজারজবরদস্িত যেথষ্ট নয়; শাসক েগাষ্ঠীেক এমন
মতাদর্শ ৈতির করেত হয় যা জনগেণর ৈদনন্িদন ক্েষাভ ও উদ্েবেগর সােথ
সাযুজ্যপূর্ণ। জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ ও ধর্মীয় েগাঁড়ািম জনেগাষ্ঠীিবনােশর
স্বপক্েষ জনসমােবেশর বাহন হেয় ওেঠ। নাৎিস জার্মািন প্রথম িবশ্বযুদ্ধ-
পরবর্তী ক্েষাভ ও ১৯৩০-এর দশেকর অর্থৈনিতক সংকটেক কােজ লািগেয় ইহুিদ-
িবেরাধী েদাষােরাপেক জনপ্িরয় কের তুেলিছল। একইভােব, েরায়ান্ডায় জিম-
সংকেটর কারেণ কৃষেকর হতাশা তুতিসেদর প্রিত ঘৃণায় রূপ েনয়। সুতরাং, গণহত্যা
শুধুই রাষ্ট্রচািলত উদ্েযাগ নয় বরং এক প্রকার আিধপত্যবাদী
(hegemonic) প্রকল্প। মতাদর্শ শুধু  িচন্তায় সীমাবদ্ধ থােক না, বাস্তেব
অনুশীিলত ও প্রিতষ্ঠােনর মধ্েয িদেয় প্রিতফিলত হেত চায়।
েজেনাসাইেডর মতাদর্শ উদ্িদষ্ট জনেগাষ্ঠীেক “অবমানিবক” স্তের নািমেয় এেন
বর্ণনা কের —জনমানেস ভীিত আেছ এমন তুলনা েযমন ক্ষিতকারক ইঁদুর, েতলােপাকা
বা িবষাক্ত  আগাছা  িহেসেব উপস্থাপন করা হয়—যােত তােদর িনর্মূলীকরণেক
সামািজক ভােব েবঁেচ থাকার অপিরহার্য শর্ত িহেসেব ৈবধ মেন হয়। এই মতাদর্শ
হঠাৎ জন্মায় না; শাসক শ্েরিণ ও তােদর প্রিতষ্ঠানসমূহ (িবদ্যালয়, গণমাধ্যম,
ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ইত্যািদ) যা বৃহত্তর পুঁিজবাদী েশাষণ ব্যবস্থার সােথ
অঙ্গাঙ্িগভােব জিড়ত, এইধরেনর অবমানিবকীকরেণর কাঠােমা গেড় েতােল।

সমকােলর চ্যােলঞ্জ 

একিবংশ শতাব্দী েজেনাসাইেডর চালিচত্র ক্রমাগত বদেল িদচ্েছ। স্েলা
েজেনাসাইড, আগ্রাসী মুনাফাকেলর নাম উন্নয়ন। প্রত্যক্ষ ফল সমুদ্রপৃষ্েঠর
উচ্চতা বৃদ্িধ, মরুবৃদ্িধ  ও সম্পদক্ষয়। বহু অঞ্চল বসবােসর অেযাগ্য হেয়
পড়েছ—যার প্রভাব সবেচেয় েবিশ পড়েছ  দক্িষণ িবশ্েব। সরাসির িনধন নয়।
ধীের ধীের লক্ষ লক্ষ মানুেষর জীবেনর েমৗিলক শর্ত ধ্বংস হেয় যাচ্েছ — যা
রাফােয়ল েলমিকন প্রথম বর্ণনা কেরিছেলন েজেনাসাইড  িহেসেব: “জীবেনর েমৗিলক
িভত্িতর ধ্বংস।” প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্িরকার যাযাবর



জনেগাষ্ঠী, এবং দক্িষণ এিশয়ার উপকূলীয় জনগণ এই ধ্বংেসর করুণতম িশকার।

অিভবাসন সংকট ও সামিরকীকৃত সীমান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষেক মৃত্যুযাত্রায় েঠেল
িদেয়েছ। ভূমধ্যসাগের ডুেব যাওয়া, মার্িকন-েমক্িসেকা সীমান্েত জলশূন্যতায়
মৃত্যু, িকংবা সরাসির গুিল—এসব  দুর্ঘটনামাত্র  নয়; এগুেলা রাষ্ট্র-
স্বীকৃত হত্যানীিত। উদ্েদশ্য একটাই– অিভবাসনেক অপরাধ সাব্যস্ত করা এবং
ৈবশ্িবক ৈবষম্য বজায় রাখা।

িডিজটাল প্রযুক্িত, তথ্য সংগ্রহ ও অ্যালগিরদিমক প্েরাফাইিলং নতুন উপােয়
জনগণেক িচহ্িনত, কলঙ্িকত ও অবদিমত করেছ। প্েরক্ষাপট যখন িশনিজয়াং বা
িফিলস্িতন  তখন এই প্রযুক্িত সরাসির েজেনাসাইেডর যন্ত্র।  জনসংখ্যা
িনয়ন্ত্রণ ও সাংস্কৃিতক িনশ্িচহ্নকরেণর েবনিজর নৃশংসতার সাক্ষী থাকেছ
একুশ শতক। 

আন্তর্জািতক অপরাধ আদালত (ICC)-এর মেতা প্রিতষ্ঠানগুেলা সাম্রাজ্যবাদী
শক্িতর িনয়ন্ত্রেণ। িবচার প্রক্িরয়ার ভণ্ডািম িনেয়ও নতুন কের বলার িকছু
েনই। আফ্িরকান েনতােদর িবরুদ্েধ মামলা হয় িকন্তু  যুক্তরাষ্ট্র ও
ইউেরাপীয় শক্িতগুেলার প্রত্যক্ষ অপরােধর িদেক েচাখ বুেজ
থাকাটা স্বাভািবক কের েতালা হেয়েছ। এর প্রকৃত জবাবিদিহ চাইেত
হেব সর্বস্তের সাম্রাজ্যবােদর িবরুদ্েধ িনরন্তর সংগ্রােমর মধ্য িদেয়,
শুধুমাত্র তার প্রান্িতক এেজন্টেদর িবরুদ্ধ িবচার কের নয়।

উত্তর-পুঁিজবাদী রাষ্ট্ের গণহত্যা: দ্বন্দ্ব ও সীমাবদ্ধতা

আমােদর িবশ্েলষণ অসম্পূর্ণ েথেক যােব যিদ আমরা েসই সমস্ত সমাজগুেলােকও
অন্তর্ভুক্ত না কির যারা িনেজেদর সমাজতান্ত্িরক বা উত্তর-পুঁিজবাদী
িহেসেব িচহ্িনত কেরিছল। কারণ েসই অিভজ্ঞতা েদখায় আমলাতান্ত্িরক শাসন,
কর্তৃত্ববাদ ও িবপ্লবী আন্েদালেনর অবক্ষয় কীভােব েজেনাসাইেডর জন্ম েদয়।



েসািভেয়ত ইউিনয়েন স্তািলন আমেল বলপূর্বক সমবায়ীকরণ, গণ-িনর্বাসন ও
কৃত্িরম দুর্িভক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণ িনর্বািপত কেরেছ। ইউক্েরনীয়
দুর্িভক্ষ (১৯৩২–৩৩), েহােলােদামর যার নাম, এখেনা িবতর্ক তার িপছু
ছােড়িন। পশ্িচমা বর্ণনা এেক স্বভাবতই সেচতন েজেনাসাইড িহেসেব উপস্থাপন
কের। িকন্তু মেন রাখা দরকার প্রথম শ্রিমক-রাষ্ট্র িহসােব েসািভেয়ত িছল
একিট িনরীক্ষা। একিদেক আমলাতান্ত্িরক িনষ্ঠুরতা ও উপর েথেক শ্েরিণযুদ্ধ,
অন্যিদেক সাম্রাজ্যবাদী েঘরাও ও অসম উন্নয়েনর চাপ, এগুিলেক সামলােত
পােরিন নবগিঠত েসািভেয়ত। তথািপ স্বীকার করেতই হেব শ্রিমক গণতন্ত্র
িবচ্িছন্ন আমলাতান্ত্িরক েকন্দ্িরকতা, লক্ষ লক্ষ মানুেষর মৃত্যুর শর্ত
প্রস্তুত কের েফেলিছল।

চীেন, গ্েরট িলপ ফেরায়ার্ড (১৯৫৮–৬২) দুর্িভক্েষ কেয়ক েকািট মানুেষর
মৃত্যুর জন্য দায়ী। যিদও এিট জািতসংেঘর সংকীর্ণ সংজ্ঞায় েজেনাসাইড  নয়,
তবুও  প্রমাণ – কীভােব আমলাতান্ত্িরক স্েবচ্ছাচার ও বলপ্রেয়াগ ব্যাপক
প্রাণহািনর কারণ হেত পাের। কম্েবািডয়ায় পল পেটর শাসন চরম উদাহরণ।
কৃিষিভত্িতক সাম্যবাদ কােয়েমর লক্ষ্েয েখেমর রুজ, শহুের জনগণ, বুদ্িধজীবী
ও সংখ্যালঘুেদর ওপর েজেনাসাইড  নািমেয় আেন।  মার্িকন েবামাবর্ষণ ও
সাম্রাজ্যবাদী অস্িথিতশীলতা এই প্েরক্ষাপট ৈতির কেরিছল। িকন্তু তােত পল
পেটর িনজস্ব নীিত—কর্তৃত্ববাদ ও স্েবচ্ছাচািরতা—েজেনাসাইেডর দায় েথেক
িবন্দুমাত্র পার েপেত পাের না। 31

েদখা যাচ্েছ েয পুঁিজবাদী ব্যক্িত মািলকানা িবেলাপ করেলই েজেনাসাইড 
িবলুপ্ত  হয় না; তলা  েথেক গণতান্ত্িরক িনয়ন্ত্রণ না থাকেল আমলাতান্ত্িরক
অিভজাতরা একই ধ্বংসাত্মক যুক্িত পুনরায় প্রেয়াগ করেত পাের।

েজেনাসাইড িবেরািধতা, প্রিতেরাধ ও মুক্িতর রাজনীিত

েজেনাসাইেডর িবরুদ্েধ সংগ্রাম পুঁিজবাদ ও সাম্রাজ্যবােদর িবরুদ্েধ



সংগ্রােমর অিবচ্েছদ্য অংশ। এই সংগ্রােমর জরুরী শর্ত হল শ্েরিণ-িবভাজন
অিতক্রম কের শ্েরণী-সংহিত স্থাপন করা। গণহত্যা ত্বরান্িবত হয় যখন
িনপীিড়ত জনগণ িবভক্ত থােকন। জািত, ধর্ম ও জািতগত িবভাজন অিতক্রম কের
শ্েরিণ-সংহিত গেড় েতালাই গণহত্যার আদর্শগত িভেত আঘাত করার গুরুত্বপূর্ণ
উপায়।

একইসােথ সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্েষপ ও যুদ্েধর িবরুদ্েধ আন্তর্জািতকতাবাদী
প্রিতেরাধ গেড় তুলেত হেব। ইরাক, িফিলস্িতন, কঙ্েগার মেতা অঞ্চেল
সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্েষপ েজেনাসাইেডর প্েরক্ষাপট ৈতির কেরেছ। িবেরাধী
অবস্থানেক অবশ্যই আন্তর্জািতকতাবাদী হেত হেব— শুধু সরাসির সামিরক
আগ্রাসেনর িবরুদ্েধ  নয়, ঘৃণ্য-ঋণনীিত ও িনেষধাজ্ঞার মেতা অর্থৈনিতক
যুদ্েধর িবরুদ্েধও দাঁড়ােত হেব।

প্রিতপক্ষীয় মতাদর্শ বা েহেজমিনর িবরুদ্েধ লড়াই ভীষণ জরুির। এর অর্থ
েকবল রাজৈনিতক প্রিতেরাধ নয়, বরং এমন আখ্যান িনর্মাণ করা যা েজেনাসাইেডর 
মতাদর্শেক উন্েমাচন করেত সক্ষম,  িনপীিড়েতর  সমষ্িটগত  মানিবক সত্ত্বােক 
প্রিতষ্ঠা করেত সক্ষম। িবকল্প সািহত্য, িশল্প ও গণমাধ্যেমর গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকার প্রেয়াজন। গেড় তুলেত হেব িবকল্প েহেজমিন ও সাংস্কৃিতক সংগ্রাম।

েশষ িবচাের েজেনাসাইড েকােনা ব্যিতক্রম নয়; এিট পুঁিজবােদর সংকট,
ঔপিনেবিশক উত্তরািধকার ও শাসক শ্েরিণর আিধপত্য েকৗশেলর পুনরাবৃত্ত ফল।
তাই গণহত্যািবেরাধী সংগ্রামগুেলােক পুঁিজবাদিবেরাধী সংগ্রাম িহসােবই
েদখেত  হেব। এেক িনর্মূল করেত হেল দরকার িবশ্বব্যবস্থার িবপ্লবী রূপান্তর
– পুঁিজবাদ িবেলাপ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস, এবং সমাজতান্ত্িরক গণতন্ত্র
প্রিতষ্ঠা।

েজেনাসাইড : অতএব সুপিরকল্িপত



বারবার উল্েলখ প্রেয়াজন েজেনাসাইড েকােনা রহস্যময় “অশুভ শক্িত”র  আকস্িমক
িবস্েফারণ নয়, কাঠােমাগত ও ঐিতহািসক প্রক্িরয়া। আেমিরকার আিদবাসী গণহত্যা
েথেক শুরু কের হেলাকস্ট, ১৯৬৫ সােলর ইন্েদােনিশয়া েথেক ১৯৯৪ সােলর
েরায়ান্ডা, দারফুর েথেক শুরু কের জলবায়ু পিরবর্তেনর স্েলা েজেনাসাইড
—প্রিতবারই এিট উদ্ভূত হেয়েছ শাসক শ্েরিণ মুনাফার সংকট বা ৈবধতার সংকেটর
রক্ষাকর্তা হেয়।

েজেনাসাইড  আধুিনকতারও  ব্যিতক্রম নয়; এর সবেচেয় অন্ধকারময় যুক্িত। পুঁিজর
দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী িহংস্রতা ও আমলাতান্ত্িরক কর্তৃত্ববাদ এসবই
েজেনাসাইেডর জন্মদাতা। পুঁিজবাদী ও উত্তর-পুঁিজবাদী উভয় সমােজই এর
পুনরাবৃত্িত প্রমাণ কের েয ভিবষ্যেত এর প্রিতেরােধ দরকার িবপ্লবী,
গণতান্ত্িরক ও আন্তর্জািতকতাবাদী রাজনীিত।

পুঁিজবােদর জন্ম রক্ত ও হত্যায় কলঙ্িকত। আজেকর গণহত্যা ঐিতহািসক েসই
রক্তধারারই আধুিনকতম স্েরাত। মানবতা যিদ সত্িযই মুক্িত চায়, তেব তােক এই
মৃত্যুযন্ত্র েভেঙ, নতুন েভােরর সমাজতন্ত্র িনর্মাণ করেতই হেব ।
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